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আসসালামু আলাইকুম।

মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত উত্তাল মার্চ মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১০ পদাতিক ডিভিশনের একটি ব্রিগেড সদর দপ্তরসহ ৮টি ইউনিটের পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এর মধ্যদিয়ে ফোর্সেস গোল ২০৩০ বাস্তবায়নের পথে আরেকটি ধাপ আমরা অতিক্রম করলাম।

আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ঐতিহাসিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণের সাথে একাত্ম হয়ে দেশপ্রেমী সেনাবাহিনী চূড়ান্ত আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করেছিল। আমি আরও স্মরণ করছি ৩০ লক্ষ শহীদ ও দু’লাখ সম্ভ্রম হারা মা-বোনকে, যাঁদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা ছিনিয়ে এনেছিলাম স্বাধীনতার রক্তিম লাল সূর্যকে।

আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মোঃ কামারুজ্জামান ও ক্যাপ্টেন মনসুর আলীকে। যাঁরা মুজিবনগরের মুক্তাঞ্চলে যুদ্ধকালীন স্বাধীন বাংলা সরকার গঠন করে রাজনৈতিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অসামান্য দূরদর্শীতায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন।
সুধী,

আজ ১০ পদাতিক ডিভিশনকে আরও পূর্ণতা দেওয়ার জন্য একটি পদাতিক ব্রিগেডসহ ৮টি নতুন ইউনিটের পতাকা উত্তোলিত হলো। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই নবগঠিত ব্রিগেড ও ইউনিটসমূহের প্রত্যেক সদস্য দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নবগঠিত ডিভিশনের শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

আজকের এই দিনটি অত্যন্ত আনন্দ ও পরিপূর্ণতা লাভের দিন। এক বছর আগে আমি ১০ পদাতিক ডিভিশনের পতাকা উত্তোলন করি। সেদিন এখানে প্রয়োজনীয় কোন স্থাপনা ছিল না। কিন্তু মাত্র এক বছরের ব্যবধানে এই নবগঠিত গ্যারিসনের যে পরিণত রূপ আমি অবলোকন করলাম, তা আমাকে আশ্বস্ত করেছে। 
সুধিবৃন্দ,

এ এলাকায় সেনানিবাস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে। রামু সেনানিবাসে একটি ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল প্রতিষ্ঠারও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। রামু সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠা এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আশার সঞ্চার করেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উন্নত ও পেশাদার সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ১৯৭৪ সালেই নির্দেশনা দিয়ে বলেছিলেন, ‘‘পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদী সমগ্র দেশকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছে, সেনাবাহিনীকেও সেই মোতাবেক সক্ষমতার দিক থেকে স্বতন্ত্র ও প্রশাসনিকভাবে সামর্থবান তিনটি কমান্ডে নিয়োজিত হতে হবে’’।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আমরা ১৯৯৬ সাল থেকে গণতান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি প্রতিটি সদস্যের নৈতিক ও মানসিক শক্তি এবং পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলাম। সেই আলোকেই আমরা National Defence College (NDC), Military Institute of Science and Technology (MIST), Armed Forces Medical College (AFMC), Bangladesh Institute for Peace Support Operations & Training (BIPSOT), NCO’s Academy, Bangladesh Infantry Regimental Center (BIRC) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর, জাতির পিতার প্রণীত প্রতিরক্ষা নির্দেশনা বাস্তবায়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে আমরা সেনাবাহিনীর জন্য ফোর্সেস গোল ২০৩০ প্রণয়ন করি। এর পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে সিলেটে ১৭ পদাতিক ডিভিশন, রামুতে ১০ পদাতিক ডিভিশন এবং পদ্মাসেতু প্রকল্প বাস্তবায়নের নিরাপত্তা ও তদারকীর জন্য ১টি কম্পোজিট ব্রিগেড প্রতিষ্ঠা করেছি।

এছাড়াও সেনাবাহিনীর সক্ষমতা ও পারদর্শীতা বৃদ্ধির জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আধুনিক যানবাহন, হেলিকপ্টার, সমরাস্ত্র ও সরঞ্জামাদি সংযোজন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় আমাদের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষিত করতে লেবুখালীতে আরও একটি ডিভিশন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে। এভাবেই দ্রুত ও সমন্বিত আধুনিকায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে যুগোপোযোগী সেনাবাহিনী হিসেবে গড়ে তুলবো ইনশাআল্লাহ।
সুধিমন্ডলী,

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে আমাদের সাফল্য বিশেব উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। একইভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে একযোগে কাজ করে যেতে হবে।

অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। বিশ্বের বুকে একটি শক্তিশালী ও গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে জেগে উঠার সকল সহায়ক পরিবেশ ও ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, শান্তিময়, উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আমরা আপনাদের সকলকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে চাই ২০২১ সালে উচ্চ-মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের। আগামী প্রজন্মের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ রেখে যেতে চাই।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আমাদের সম্পদ। মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। তাই গুণগত মান অর্জনের জন্য আপনাদের সকলকে পেশাগতভাবে দক্ষ, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন সৎ এবং মঙ্গলময় জীবনের অধিকারী হতে হবে। পবিত্র সংবিধান এবং দেশমাতৃকার সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থেকে অভ্যন্তরীণ কিংবা বহির্হুমকি মোকাবিলায় সদা প্রস্ত্তত থাকতে হবে। 

আপনারা ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের প্রতি আস্থা, পারস্পরিক বিশ্বাস, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃতববোধ, কর্তব্য পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ এবং সর্বোপরি শৃঙখলা বজায় রেখে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদনে একনিষ্ঠভাবে কাজ করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।
প্রিয় সেনাসদস্যগণ,

আপনারা এই নতুন ডিভিশনের প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য সময় পার করেছেন। আমি আশা করি এরই ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক সদস্য পেশাদারিত্বের সাথে ১০ পদাতিক ডিভিশনকে অভিযানিক, প্রশাসনিক এবং প্রশিক্ষণে একটি অনুকরণীয় ডিভিশনে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হবে। 

পরিশেষে, আমি সেনাবাহিনী প্রধান এবং আপনাদের সকলকে সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার সরকারের পক্ষ থেকে ১০ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সেনাসদস্যদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। 

আমি আপনাদের সকলের সার্বিক কল্যাণ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের সহায় হউন।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলদেশ সেনাবাহিনী চিরজীবী হোক
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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